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আয়াত ৩-৪
-সূরা বাকারাহ'র তৃতীয় আয়ােত বলা হেয়েছ

ا رزَقَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) لاَةَ وَمِم نَ يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصِذال "
যারা অদৃশ্েয িবশ্বাস কের, যথাযথভােব নামাজ পেড় ও তােদরেক েয জীিবকা দান কেরিছ তা হেত ব্যয় কের।" (২:৩)""

সূরা বাকারাহ'র দ্িবতীয় আয়ােত েকারআেনর পথিনর্েদশনা ও েহদােয়তেক মুত্তাকী ও পরেহজগারেদর জন্য বেল মন্তব্য
করা  হেয়েছ।  পেরর  আয়াতগুেলায়  ওই  পরেহজগারেদর  ৈবিশষ্ট্য  বর্ণনা  করা  হেয়েছ।  তৃতীয়  আয়ােত  বলা  হেয়েছ-
"মুত্তাকী ও পরেহজগার তারাই যারা অদৃশ্েয িবশ্বাস কের, নামাজ কােয়ম কের এবং তােদরেক েয জীিবকা েদয়া হেয়েছ
তা েথেক দান কের।" পিবত্র েকারআন িবশ্বজগতেক দু'িট ভােগ িবভক্ত কেরেছ। একিট অদৃশ্য জগত যা আমরা চর্মচক্ষুেত
েদখেত পাই না, আর অপরিট হচ্েছ দৃশ্যমান জগত। অর্থাৎ ইন্দ্িরেয়র সাহায্েয আমরা েয জগত অনুভব কির; এই বস্তুগত
জগত  েকবলমাত্র  েচােখ  েদখা  যায়,  কােন  েশানা  যায়  এবং  পঞ্চ  ইন্দ্িরেয়র  সাহায্েয  অনুভব  করা  যায়  এমন  িকছুর
অস্িতত্বই স্বীকার কের। অথচ আমােদর সীমাবদ্ধ ইন্দ্িরেয়র পক্েষ সমস্ত সৃষ্িটজগত অনুভব করা সম্ভব নয়। েযমন
আমরা  নীেচর  িদেক  বস্তুর  পতন  েথেক  বুিঝ  েয  পৃিথবীর  আকর্ষণ  শক্িত  রেয়েছ।  অর্থাৎ  আকর্ষণ  শক্িতেক  আমরা  এর
প্রভাব েথেক বুিঝ। এমন অেনক েলাক আেছ যারা আল্লাহেক িবশ্বাস করার জন্য তাঁেক েচােখ েদখেত চায়। েযমন বিন
ইসরাইল  েগাত্র  হজরত  মূসা(আ.)  েক  বেলিছল-"আল্লাহেক  স্পষ্টভােব  না  েদখা  পর্যন্ত  আমরা  েতামার  প্রিত  ঈমান
আনেবা না।" অথচ আল্লাহপাক েকান বস্তুগত িকছু নন েয তাঁেক েদখা যােব। তেব আমরা সৃষ্িটজগেত িবরাজমান অসংখ্য
িনদর্শন  েথেক  তাঁর  অস্িতত্ব  সম্পর্েক  িনশ্িচত  হই  এবং  তাঁর  প্রিত  ঈমান  আিন।  সত্য  অনুসন্ধানী  ও  তাকওয়া
সম্পন্ন ব্যক্িতরা শুধু এই বস্তুগত জগেতর মধ্েযই তােদর দৃষ্িট সীমাবদ্ধ রােখনিন। তারা অদৃশ্য জগত অর্থাৎ
আল্লাহপাক, েফেরশতাকুল, আেখরাত যা পঞ্চ-ইন্দ্িরয় িদেয় অনুভব করা যায় না তার প্রিতও িবশ্বাস রােখন। অবশ্য
ঈমান জ্ঞােনর উর্দ্েধ। ঈমান হেলা এমন পর্যায় েযখােন মানুেষর অন্তর ও আত্মা েকান িকছুর অস্িতত্ব স্বীকার
কের, তার সােথ সম্পর্ক স্থাপন কের,তােক ভালবােস। এটা স্পষ্ট েয এ ধরেনর ঈমান ও িবশ্বাস েথেক সৎ কাজ উৎসািরত
হেব। মূলত: ইসলােমর দৃষ্িটেত আমল বা বাস্তব কর্ম ছাড়া শুধু ঈমান িদেয় মানুেষর িবকাশ ও অগ্রগিত অর্িজত হেব
না। এই আয়ােত বলা হেয়েছ- মুত্তাকী ও পরেহজগার ব্যক্িতরা অদৃশ্েয িবশ্বাস রােখন। তারা নামায পেড়ন এবং দান-
খয়রাত কেরন। নামােযর মাধ্যেম তারা আল্লাহেক স্মরণ কেরন, িনেজেদর মন ও আত্মার প্রেয়াজন পূরণ কেরন এবং লাভ
কেরন অনািবল প্রশান্িত। অপরপক্েষ িনেজেদর উপার্িজত অর্থ-সম্পেদর একিট অংশ অভাবগ্রস্তেদর হােত তুেল িদেয়
সমােজর চািহদা পূরণ কেরন, যােত সমােজও শান্িত ও স্বাচ্ছন্দ্য িবরাজ কের। অবশ্য েকবল নামায পড়া যেথষ্ট নয়
বরং নামায কােয়ম করেত হেব। অর্থাৎ িনেজও নামায পড়েত হেব অপরেকও নামােযর প্রিত আহ্বান জানােত হেব। আযােনর
পরপরই  উত্তম  সমেয়  নামায  পড়েত  হেব  এবং  নামায  আদায়  করেত  হেব  মসিজেদ  জামায়াতবদ্ধ  হেয়।  এভােব  সমােজ  নামায
প্রিতষ্ঠা করেত হেব। দােনর ক্েষত্েরও শুধু আর্িথক দানই ইসলােমর উদ্েদশ্য নয়। পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ-
"যা িকছু েতামােদরেক েদয়া হেয়েছ তা েথেক দান কর।" ধন-সম্পদ, শক্িত, ক্ষমতা, জ্ঞান, বুদ্িধ এবং আল্লাহর েদয়া

সব িকছু এ অন্তর্ভূক্ত।



সূরা বাকারাহ'র ৩ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদক এবার তুেল ধরা যাক-
প্রথমত: এই িবশ্বজগত েকবল বস্তুজগেতর মধ্েযই সীমাবদ্ধ নয় বরং এমন বহু িবষয় আেছ যা আমােদর দৃষ্িটর আড়ােল।
তেব  আমােদর  অন্তর  ও  িবচারবুদ্িধ  েসসেবর  অস্িতত্ব  স্বীকার  কের।  তাই  েসসব  অদৃশ্েযর  প্রিত  আমােদর  িবশ্বাস

স্থাপন করা উিচৎ।
দ্িবতীয়ত: ঈমান কর্ম েথেক িবচ্িছন্ন নয়। মুিমন ও িবশ্বাসী ব্যক্িত কােজর েলাক। অবশ্য ঐসব কাজ -যার িনর্েদশ

আল্লাহ তােক িদেয়েছন।
তৃতীয়ত: আমােদর যা িকছু আেছ সবই আল্লাহর। তাই এর িকছু অংশ আল্লাহর জন্য দান করেত হেব। আর আল্লাহও দুিনয়া

এবং আেখরােত আমােদরেক এর উত্তম প্রিতদান েদেবন।
এ  আয়ােতর  আেরকিট  িশক্ষণীয়  িদক  হেলা-ইসলামেক  সামািজক  ধর্ম  িহেসেব  তুেল  ধরা।  ইসলাম  সমাজ  পিরচালনার  জন্য
একিট পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। এ ধর্ম আল্লাহর সােথ সম্পর্েকর কথাও বেল, আবার মানুেষর সােথ সম্পর্েকর কথাও বেল। একই

সােথ সমােজর প্রেয়াজেনর িদেক লক্ষ্য রাখার িনর্েদশ েদয়।
-এরপর চতুর্থ আয়ােতও ঈমানদার মুত্তাকীেদর ৈবিশষ্ট্য তুেল ধের বলা হেয়েছ

وَالذِنَ يُؤْمِنُونَ بمَِا أنُْزلَِ إلَِيْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَبْلكَِ وَباِلآْخَِرةَِ هُمْ ُوقِنُونَ (4)
যারা িবশ্বাস স্থাপন কেরেছ েসসব িবষেয়র ওপর যা িকছু েতামার প্রিত অবতীর্ণ হেয়েছ এবং েসসব িবষেয়র ওপর যা"

েতামার পূর্ববর্তীেদর প্রিত অবতীর্ণ হেয়েছ। আর (পরকাল) আেখরাতেক যারা িনশ্িচত বেল িবশ্বাস কের।"" (২:৪)
এই  আয়ােত  বলা  হেয়েছ-  মুত্তাকী  ও  পরেহজগার  তারাই  যারা  েতামার  ওপর  এবং  েতামার  আেগর  পয়গম্বরেদর  ওপর  যা
অবতীর্ণ হেয়েছ েসগুেলার প্রিত িবশ্বাস রাখার পাশাপািশ,পরকােলর প্রিতও পিরপূর্ণ িবশ্বাসী। আল্লাহেক েচনার
একিট পথ হেলা ওহী বা প্রত্যােদশ বাণী। আর তাই তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্িতরা ওহীেত িবশ্বাস কেরন। এর আেগর আয়ােত
েযমনিট  বেলিছ,  উপলদ্িধ  ক্ষমতা  শুধু  মানুেষর  ইন্দ্িরেয়র  মধ্েযই  সীমাবদ্ধ  নয়,  বরং  বস্তুগত  জগেতর  উর্দ্েধও
িভন্ন  জগত  রেয়েছ  যার  অস্িতত্বেক  মানুেষর  আক্ল  বা  িবচারবুব্িধ  প্রবলভােব  সমর্থন  কের।  তেব  এই  আক্লও
িনখুঁতভােব  ওই  জগত  উপলদ্িধেত  সক্ষম  নয়।  এ  জন্েয  আল্লাহপাক  ওহী  পািঠেয়  আমােদর  ক্ষমতােক  পূর্ণ  কেরেছন।
আমােদর  আক্ল  বা  িবচারবুদ্িধ  বেল-একজন  স্রষ্টা  আেছন।  িকন্তু  ওহী  আমােদরেক  ওই  স্রষ্টার  গুণ  ও  ৈবিশষ্ট্য
বর্ণনা েদয়। আমােদর িবচারবুদ্িধ বেল,মানুষেক উপযুক্ত পুরস্কার বা শাস্িত েদয়ার জন্য মহািবচােরর ব্যবস্থা
থাকেত হেব। আর ওহী আমােদরেক বেল, েকয়ামেতর মাধ্যেমই হেব েসই মহািবচার। অতএব েদখা যাচ্েছ, িবচারবুদ্িধ ও ওহী
এেক অন্েযর পিরপূরক, আর ঈমানদার ব্যক্িতরা উভয় পন্থা ব্যবহার কেরন। ওহী শুধু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর
ওপরই  নািযল  হয়িন,বরং  সব  নবীর  ওপরই  নািযল  হেয়েছ  আল্লাহর  প্রত্যােদশ  বা  ওহী।  তাই  পরেহজগার  ও  েখাদাভীরু
েলাকেদর অেযৗক্িতক েকান িবদ্েবষ েনই। তারা পূর্ববর্তী নবীেদর অস্বীকার কেরন না, বরং নবীজীর পাশাপািশ তারা

আল্লাহর সব পয়গম্বর এবং তােদর ওপর নািযলকৃত ওহীেত িবশ্বাস কেরন।
সূরা বাকারাহ'র ৪ নম্বর আয়ােত মুিমনেদর আেরকিট িবশ্বােসর কথা বলা হেয়েছ। আর তা হেলা আেখরাত। পরকালও একিট
অদৃশ্য  িবষয়।  পরকাল  সম্পর্েক  ভােলাভােব  জানেত  হেল  ওহীর  ওপর  ভরসা  করা  ছাড়া  উপায়  েনই।  এর  িভত্িতেত  মুিমন
ব্যক্িতরা েকয়ামেত পূর্ণ িবশ্বাস রােখন এবং মৃত্যুেক মানুেষর জীবেনর চূড়ান্ত পিরসমাপ্িত বেল মেন কেরন না।

সূরা বাকারাহ'র এ আয়াতিট েথেক আমােদর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হেলা-
প্রথমত: সকল নবী রাসূেলর উদ্েদশ্য এক ও অিভন্ন। তাই সব আসমানী গ্রন্েথর প্রিত ঈমান রাখা প্রেয়াজন।

দ্িবতীয়ত:  ঐশী  গ্রন্থগুেলার  উত্তরািধকারী  হেলা  মুসিলম  উম্মাহ।  তাই  মুসলমানেদর  আসমানী  িকতাব  সংরক্ষেণর



(েচষ্টা চালােত হেব।(েরিডও েতহরান


